
আনৃতি। 





আহৃতি। 

(জীবন সঙ্গীত ) 

রন অঘন্-মীতঘনূ্খ অল্দাত্বঘক্ঞান্ু মস্থ, 

বিশ্বানী ভৃহ্মন্য মল লংঘা অমারতাহ্যা হব 

ন্ধাভীপানহ্যাল্াঘ।ন্ দহ্খান অন্ উদ্ঘঘাই ব্য 

ধর মীন ভৃন্ান্বমত্য মঘলঘীন্দ তি নন গাম 

ঝমনুমি। 

কলিকাতা, 

২১১ নং কণওয়াঁপিস গ্রীট, তান্দ মিন যন্ত্রে 
প্রীকার্তিকচন্ত্র দত দ্বার! মুদ্রিত ও 

প্রকাশিত। 

১৩০৩ 





উতৎ্সর্গ। 

গবম-ভক্তি তাঁজন 

শ্ীত্রীমন্মহারাজ-কুমার বিনয়কৃষ্ণ 
বাহাছুর- 

দেবাত্বন্! 

মনে হ'ধে সেই দিন 
এখনে। শিহবে গ্রাণঃ 

অতীত মিকটে আমি 

হয় ধেন বর্তমাঁ। 

স্বপন পতোঃর ছায় 

ঢেকে ফেলে আপনায়, 

ছায়ায় মৃবতি হেরি 

শঙ্কায় বিভল হই, 
বিষাদে আপনাহারা 

আমি যেন হয়ে রই। 

ধীবে ধীরে স্বৃতি এসে) 

শানে লইঙ্া যাঁর, 
আহছিতি এ তন্ম দ্ষে 

দিতে তাঁহে পু চায় ১ 



০ 

কাছ থেকে কত দুরে, 

সংসার সরিয়! পড়ে, 

নিরাশায় হদে বয়, 

গ্রলয়ের প্রভঞ্ন 
ধ্বক্ ধ্বক্ জলে উঠে 

মরমেব ছতাঁশন। 

বুঝি বা হতেম ভন্ম 
কালাস্তক সে অনলে, 

শ্বৃতির মে উষ্ণ বাঁধে 
বুঝি বা যেতেম গণে, 

যদি নাহি তার মাঝে 
দেবতার দিব্য সাজে, 

ভুইটী না হ'ত আলো! 
নয়নের গথ-গামী 

কি'হতেম কে বলিবে 

জানেন অন্তরযাঁমী 

একটী নিভেছে আলো, 
বিষাদে ঢেকেছে গ্রাথ, 

একটা থাঁমিয়া গেছে 
নুদুব আশার গান! 



15০ 

বিযাঁদে হদয়-গুরে 

অপর থাকিয়! দুরে, 

ঢাঁলিতেছে অই দেখ 

মৃছল কিরণ ধাবা, 
তাঁতেই বাঁচিয়৷ আছি 

সংসারে আপনাহারা ; 

ভুমি সে দেবতা যদি আধারে জোছনা-ধার 
পুঝিতে এসেছি লও, অকিঞ্চন উপহার 
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উত্সব । 

দিগন্ত গ্রসারি হেথা 
কেন এত কোলাহল, 

বিকশিত সকলেব 

হদয়ের শতদ্দল ? 

বাজিছে দ্বামাম! কাড়! 

ঢাঁক চোল মাঁতোধাব, 

বৈজয়স্ত উৎমবেব 

হইতেছে অভিনয, 
্বরগের ছায়! কেন 

মবতে লক্ষিত হয়? 
০০ 



আহুতি । 

জংযম (অধিবাস )। 

নিগ্নতিৰ অলজ্য্য বিধাঁনে 

ংসারে উঠিল কোলাহল, 

ভবিষ্যত চাহি একবার 

আজ তুমি ফেল আখিজল। 

ুলি খেলা গেল ফুবাইয়! 
পুঙুলের করলো মৎকার, 

কঠোর কর্তব্য দাভাইয়া 

করিতেছে প্রতীক্ষা তোগার 

সুদীর্থ এ জীবনে বাঁলাহে 

হ'ল এক অধ্ধ অভিনয়, 
নৈনবের ফুরাইল লীলা 

স্বপনের হইল বিগম 
ংসাঁব খু'জিছে দুব হ'তে 

কোথা বাল। আষ আয় আয়, 

এসেছিলি যে কাঁজ যাধিতে 

ছুষ্ট ভয় তন সম্ধনায়। 

স্ুদুব গহন বনে অই 
বাজিন বাঁশবী যেন ক্ষার, 

ঘুমে ছিলি উঠিলি জাগিয়া 
চমকিত দেখিলি সংসার 



সংযম! 

ডাকিতেছে গবাইিতে বে 

কর্তৃত্যেব কঠে"র শৃঙ্খল, 
এত নয় স্থুখ আবাহন 

আজি গগি ফেল আখিজল। 

নকলেব বাহিরের খেলা, 
উৎ্দবের তাই আয়োজন, 

দিতে ঠই যেতেছিস বালা 
হৃদয়ের চির-বিসর্জন। 

বিপুল উচ্ছাস ভঞ্। বুকে 
তাই সবে আনন বিভল, 

আঁজ নয় সে দিন তোমার 
আজ খ্মি ফেল আঁথিজল। 

নীববে দিভূত গেহ কোঁণে 
আপনায় বাখ, লুকাইয়া, 

চিত্ত! তোর থাকিবে সমিনী 
বিযাঁদে আগনুত ববে হ্যা 

মহাত্রত করিবি গ্রহণ 
আজ তারি সংযমেব দিন, 

মমাহিত না হ'লে হৃদয় 

সে দীক্ষাণ হবে অগ্বহীন 



আহুতি। 

সাধে বাদ ঘটিবে নিশ্চয় 
গদে পদে হবে অমল, 

ভবিষ্যত চাহি একবার 

আ'জ তুমি ফেল আখিজল 

সন্কল্প। 

এ ত্রতের সঙ্কল্প এতই কঠিন? 
হৃদয়ের রক্ত দিয়া 

সরবখ্ব বিসঙ্জিয়! 

সংযম কি বিধি এর আছে চিরদিন! 
আপন সমীধিপরে 

বব আহা চিরতবে 

বিধৌত নয়ন-জলে মহাযোগে লীন ঃ 
স্বার্থে শুধু দিব বঙ্গি, 
ভকতির পুম্পাঞ্জলি 

দিব ইঞ্টদেবতাঁরে হয়ে আদীন ! 
আশাব আশ্বাস গেয়ে 

প্রতীক্ষার মুখ চেয়ে 

ভূলে যাব বর্মন ছখের ছুর্দিন! 
এ ব্রতের সঙ্কর্ন এ৩ই কঠিন 

হৃদয়ের বক্ত দিয়! 

সরবদ্ধ বিসজ্জিয়া 

সংযম কি বিধি এব আঁছে চিরদিন! 



মন্ত্র। 

মন্ত্র! 

জীবন--প্রেমের এক লীলা মকর বৃন্দাবন, 

আশার নিকুঞ্জে দুক্ধ ভবিষ্যত আবাহন 

জীবন--.এ সংসারেব কর্তব্যের ব্রীতদাস 

আপনা বিস্বৃত হ'য়ে পবস্থথ অভিলায 

জীবন--কাঁলেব আোঁতে তবঙ্গ অস্থিব গতি, 

অনস্তেব এ সংসাবে ক্ষুত্্র ছাঁযা এক রতি 

জীবন-_-এ বিশ্বময় নিঃস্বার্থ আপনাদান, 

ইহ পরজের মাঝে ক্ষুদ্র এক ব্যবধান 

বিবাহ মে জীবনের পুথ্যময় প্রবণ 

বিধাতার আশীর্বাদ বদয়ের দ্গিশন । 

স্পা 

মন্দাকিনী। 

এ আমার টাদের কিরণ 

গ্রীতিময়ী মাধুরী বিকাশ; 
মধুময় কোফিল-কুজন, 

বিকশিত কুন্ুমের বাঁস ) 

এ আমার ভগন হৃদয়ে 

উথনিত বাঁসন। লহরী) 
অন্ধকাঁব বিজন নিলয়ে 

জ্যোতিময়ী দেবত। আন্দবী ১ 



আহুতি। 

মরতের পুত মন্দা নী, 
গ্রাণময়ী স্নেহের গুলি, 

হদয়েব শাস্তি বিধাঁযিনী, 
অপ্ফুট কুম্ছম-কম-কলি। 

গপাষাঁণে বাঁধিয়া বুক 

বড় জাদবের ধন, 

দেখে যারে দেখে যারে 

দিতে যাই বিসর্জন! 

কেজাঁনে জেলেছি তাজ কি যে হুতাঁখশন 

প্রাণে আছতি দিতে অন্যের মতন ! 

স্পা 

অঞ্জলি (সশ্রদান)। 

বাছিয়৷ এমেছি তুলে 

কুড়াঃয়ে নন্দন বন, 

এই নেও পাঁবিজাত, 
স্থুরভিত মচন্দন 

মাধুবী জ্যোছনা তা 

আঁকাঁশ গ্রাথেব ছা, 
সুদূৰ তারকাঁলোকে 

আশাগুলি ছুটে যায়। 



ফুলহার ৷ 

মহাত্রত এ সংসাবে 

পরস্ুখ সংবিধান, 

দারুণ প্রতিষ্ঠা যাঁব 

নিঃস্বার্থ ঘদয়-দান 

বিকাশে দে গিককে, 

বরষায় ঝবে যায়, 

কানন সমাধি ভূমি 

বদতি মলয বায়। 

জীবন গ্রেষেব ধাবা 

নির্বাণ সুরঙি-মূল, 

এই নেও পারিজাত 

চন্দনে চর্চিত ফুল। 

ফুলহীর। 

আজি প্রিয় শুভদিনে তোমানি লাঁগিয়! 

এনেছি যতনে এই মাঁলাটি গাথিয়া 
গ্রাথের উদ্যানে যত ফুটেছিল ফুল 

সকলি এনেছি তুণে হরযে অঙ্গ 
কত আঁশ! ভালবাসা করিয়! চয়ন 

সধতনে কবিয়াছি বীথিক! রচন। 



আহুতি। 

প্রেমেব চদদন তাহে দেছি ছড়াইয়া 
ভকতির ধৃপ ধূন! এনেছি আনিয়া 

কৃতার্ধ হইব আন্ত পুজিয়য তোমায় 
এসেছি সমীপে শুধু ওই ভবসায়। 
আদবে গবিবে গলে বাঁসণা আমার 

হইবে নয়ন-কোণে প্রেমের সঞ্চাব। 

শবদয়ে খেলিবে কত সুখেব উচ্ছাস 
ও গ্রেম বয়ানে তারি পড়িবে আঙাস ঃ 

হয়তো ভূণিয়া দিবে একটা চু্ধন 
তাই চ'ই আর কিছু নাই অ'কিঞ্চন। 

হাতে হাঁতে। 

আঁহ। থাক্, ওকি কর কোমল হৃদয় 

কঠিন পরশে হায় 

যদি ব! আাঙ্গিয়। যায় 
ফি ব! সহ্স। য়ে বিচলিত হয় ॥ 

গেজানে না কারে কর 

উন্মাদক ভালবাসা, 

সেজানে না গ্রা্ে তাৰ 

গুপ্ত আছে কত আঁশ 



হাতে হাতে ্ 

সে জানে ন| আভি এই 

জীবনের স্থঞ৬ তে 

কি যে এক বিনিময় 

হইতেছে হাতে হাতে । 

সে জানে না প্রাণে তার 

উথলিল যে লহরী, 

ছুটিবে অনস্তবাল 
তোমাবে আশ্রয় করি 

সরলা অবল! অই 
আমাদের ফুলবাঁল।, 

ফুল তুলি মাজি ভরি 
শুধু তাহে গাথে মাল? 

জানে না জয়ন্তী লাগে 
দেবতার অর্চনা, 

জানে না কুন্ধমে কীট 
মাঝে মাঝে দেখা যায়। 

যদি কোথা দেখে ফু 

হরষে উলে মন, 

মগে করে এ মরতে 

সুখী তারি ফুলবন 



আহুতি 

তাই যে সে গাগপিনী 
না বুঝি আইপ ছুটি 

কে তুমি রে সরলাব 

পবাৎ নিতেছ নুটি 

আশার স্বপন তাঁর 

ঘুমে আছে ঘুমে থাক্, 
জীবনের শান্ত জোত * 

মৃছুল বহিয়া যাঁক্ 

আছে তার এ সংশারে 

আদবের কও ধন, 

স্নেহের আয়ে তাৰ 

বেঁচে আছে কঙজন 

ফুল ফুটে, পাখী গায় 
আকাশে তারকা হাসে 

স্নেহের ভিখারী মোর! 
আছি তারি আশে পাশে 

মুক্তগথে প্রাণ তার 

ছুটেছে আপন সাধে, 

ছয়োনা ছযোনা তারে 
ফেল না কঠোর ফীদে। 



ভালবাস! ১১ 

যে উচ্ছাস যুগপত 
গরশে উলি উঠে 

বুঝি বাঁ দয় তাঁৰ * 

একবাবে যায় টুটে 

তাই বলি--ওকি কব কোমল হৃদয়, 

কঠিন পরশে হায় 

যদি বা ভাঙগিয়া যায়. 

যদি ব! সহসা ভয়ে বিচলিত হয়? 

ভাঁলবাঁস। (বন্ধন) 

খ্মি জান আত্মদাঁন আপন! বিশ্বৃতি 

তুমি জান সুখে দুঃখে শুধু অশ্রজল, 

তোমার কথায় ফুটে মরমের গীতি, 

তোমার হাসিতে ফুটে সৌগাব কমল। 

তুমি জান বাড়াইতে গ্রণয়ের খ*, 
সুদৃঢ় শৃঙ্খলে সবে করিতে বন্ধন; 

তুমি জান আপনায় করি দীনহীন 

অপরে কবিতে ধনী সুখী মহাজন 

তুমি জান জগতের সৌন্দর্য্য অই] 
একটা মুরতি দিব্য করিতে গঠন, 

হ্মি জান মন্ত্র মুগ্ধ নিকটে বসিয়া 
দিবানিশি তাহারেই কবিতে পুজ্বন। 



১২. আঁহুতি। 

তাবি লাগি ফুটে ফুল, পাখী গান গায়, 

তাবি লীঙ্সি এ জগতে তৌমার জীবন, 

বল দেখি এই খেলা শিখিলে কোথায 

দেবতাব অভিনয়, হৃদয় রন 
সোপ 

একবিন্দু। 

মন প্রাণ যে তোমার সঁপে দিল করে 

একবিন্দু অঞ্ দখি ফেল তাবি তরে 
তুমি কি জাননা দেবি! এ সংসারে হায় 
একাকী আপন বোঁঝা কয়ে চল! দায়। 

মাঝে মাঝে সাথী তাই চাই একজন 
উত্তপ্ত মরুতে করে সলিল সিঞ্চন 

ফুলগুলি মরে তবে উঠে গে। বীচি! 

পাখীগুলি গায় গান আরামে বদিয়। ; 
মৃতদেহে হয় তবে জীবন সব 
ফেল নথি একবিন্দু ফেল অশ্রধার। 

শৃহ্য-পথে। 

নিবাশ্য় পারে কিগে। কেহ 

ভীষণ এ সংশাঁর কালনে, 

আপনার পথ চলে যেতে 

একটাও ধান্ধব বিহনে £ 



বিসর্জন 

সথন পতনে বারম্বাব, 

অবিরাম কণ্টক গ্রহারে, 
সে যে আর পারে না চলিতে 

পড়ি থাকে একেলা! আধাবে। 

তুমি তাবে নিয়ে যাও বাল! 

স্বেহভরে কৰি আলিঙ্গন, 
পাপ বিদ্ধ ভগন-হদয়ে 

ঢেলে দেও অনস্ত জীবন । 

কেটে দেও মোহে বন্ধন 

দিব্য-দৃষটি খুলে ছেও তাৰ, 
নেতে দেও জ্ঞানের অঞ্জন 

দে কর গ্রেমের সঞ্চার 
পশপপ্পাশ 

বিসর্জন । 
অববন্ধ দিয়! বিসর্জন 

যোগিনী সাজিলে এইবাঁব, 
আপনাব বলিতে এখন 

রহিগ না কিছুই তোমার , 

আপনা খু'ঁজিতে যেয়ে বাল 

আপনায় দিলি জলাঞলি, 

স্থথে যারে বরিলিবে মালা 

হণি তাঁব জ্রীড়ার পুতদ্সি। 

2 ঞ্ে 



আহুতি 

স্থখে তার উনিবে হি 
ছে তোৰ ভাঙ্গিব হয়, 

হাসি দিবে খাসি ফুটাইযা 
অশ্রপাঁতে খটিবে এরলয় 

কিন্ত এক হদয় নাজ্যেব 

হুলি আজ শুভ অধিশ্ববী, 

মূর্তিময়ী পবিত্র-গ্রেমের 

দেবী এক দনো।সুগ্ধকরী । 

হচ্য় সর্বস্ব নিধি ওর 

হলি আঁজ নয়নেব তাবা, 

জীবনেব বন্ধনের ভোব 

শান্তির অমিয়াময় ধার! 

বরষাব নৈশ অন্ধকারে 

দীপ্রিময়ী বিজলী-বিভাঁস, 

জীবনের দুঃখ হাহাকারে 

মূন্তিময়ী আখার বিকাশ 

তাপময এ সংগাধ়ে হায় 

পুণ্য-তোয়! জাহুবী-জীবন, 

পাপময় এই বস্থৃধায় 
চিতু জান বিবেক-দর্পণ 



বিসর্জন ৯৫ 

স্কটে পাত্বন! হলি তাৰ 

ব্য*ধিকা'জে ভেষজ এধন, 

যাও বাল! আজিকে তোমার 

হৃদয়ের হল মহাদান 

সচকিতা থাকিবি চাহিয়! 

পরের মুখানি অনিবার, 
“সেবা ব্রত" হৃদয়ে ধরিয়! 

নয়নে যেণিবি প্রেমধাব ঃ 

খাটিতে জনম যদি তো'র 

স্থখেব কি সাজে লো! বাসনা? 

কর্তব্য রয়েছে কঠোর 

কর আগে তাহারি সাধন।। 

অবপিত হাতে তোর 

একটা জীবন ভার, 
স্থশাস্তি চিরদিন 

বিধাধিবি সদা যার 

খেনা আঁজ হবে বালা 

জীয়ন্ত মান্য নিয়ে, 
লীলাময় শৈশবেব 

এ নয় পুল বিয়ে 



১৬ আনুতি 

পেয়েছিম যে রঙ৩ণ 

রাখিষ যতনে তায়, 

আশ্রয়ের ভিথারিণী 

আশ্রয় করিলি যায়। 

একটা গ্রাণেব সাধ 

জীবনের শ৩ আশা, 

খুঁজিতেছে আজ তোর 

প্রাণময়ী ভালবাসা 

ব্যথায় হইব তাষ 

প্রজ্জলিত ছুতাখন 

নিবাশায় ঝরিবেক 

নয়নেব এঅবণ ) 

ভগন হৃদয়ে তবে 

উঠিবে লো! হাহাঁকাঁর, 

শাস্তি হীন এ আলয় 

দেখিবে সে অন্ধকার 

একটুকু অযতনে 

একটুকু উপেক্ষা, 

সুখের স্বপন তোর 

বুঝি ব! ভাঙ্গিয়৷ যায়! 



শৈশব স্মৃতি । ১৭ 

শৈশব স্মৃতি । 
মাঝে মাঝে অধবেব হাসিটা লইয়া 

দেখা দিয়ে যাস লো হেতা য়, 

স্নেহের গ্রমাদদে তোর তাপিত এ হিযা 

তবু ষেন খানিক জুভাম্ম। 

খানিক ডুলিয়! থাকি যাতনা কঠোর 

আয় আয় গ্রাণময়ী আয় কাঁছে মোব। 

মায়ের ছিলিরে তুই সংসার সরসে 
একমাত্র মাধনাধ ফুল, 

কবেছিস কত আহ! ন্নেহেব পরশে 

আমাদেব যাতনা নির্মল; 
এ ঘবের ছিলি একা শাস্তি-বিধায়িনী ! 
আয়বে নিকটে তুই জীবন দায়িনী ! 

ছ্দিনে কি খুলে যাঁধি এখানের খেল! 
তাঁলবাঁগা! আত্মবিতবণ? 

শৈশবের সুবিমল আননের মেলা 
হয়ে যাব নিশার আপন ? 

অপবে ঘাচিয়া দিবি আপন অস্তর 

আপনার ছিল যাস! হ'য়ে যাবে গর ? 

তবে যে রে তামমিনী যামিনী আমাৰ 

বেঁদে কেঁদে হয়ে যাবে ভোর, 



১৮ আহুতি। 

গ্রভাতে জাগিবি যবে এ মরতে আর 

দেখিবিনে কোন চিহ মোর 

কেবল পড়িবে মনে, কে যেন হেতায় 

করেছিল অশ্রপাঁত প্রাণের আলায় । 

মিলন-পথে। 

মিলন-জলধি পারে কে তোমা ওহে 

পরস্পর গুলকে মগন, 

ডুবে আছ নিশিদিন সংসার-বিমোৌছে 

দিশাহারা পান্থ ছুইজন ? 

বিষম বিলাসে হায় 

মাতাইলে আপনায় 
স্বপনে সত্যের ছায়। করি বিলোকন 

তুলে গেলে এ যে গুধু নিশার দ্বপন 

দেখিতে দেখিতে ভাঁন্থ পশ্চিম সাগরে 
অই দেখ ডুবিয়! গড়িল, 

ধীরে ধীবে তামসিণী জীবন প্রাস্তবে 

অই বুঝ দেখা আমি দিল! 

গ্রলয়ের এরভঞ্জনে 
পরস্পর দুইজনে 

কোথা হ'তে কোথ গিয়ে পড়িবে ছুটিয়। 

এ দ্বিন যাঁবেন। কড়ু এভাবে কাটিয়!। 



মিলন-পথে। ১৯ 

মহ মিলনেব পথে হ'তে অগ্রসব 

এ জগতে দৌহারি স্জন, 

সাধনার সিদ্ধি হেতু হ'তে গরম্পর 

হ'য়ে গেল অপূর্ধ মিলন । 

পরস্পর হাঁত ধরি 

কোথায় যাইবে তরি 
জীবনের স্ুছুস্তব জলধি ভীষণ, 

এ যেগে! দোহাবি দোঁহে ঘটালে মবণ! 

যমুনার জাঁহুবীব অপুর্ব মিলন 
একবার হ'ল যবে হায়, 

প্রেমের প্রবাহ বুকে করিয়া বহন 
পরস্পর ছুটিল দোহায় ঃ 
এরবল মে বারিধার 

কে পারে রোধিতে আর ? 

অনন্ত পাগরে মিশি লভিল বিরাম 

অই দেখ দেখা যায় সে আননাঁধাম। 

প্রেমের কণিকা গেয়ে এতই পাগল 
হলে যদ্দি এ পান্থশালায়, 

মহা উচ্ছানের জোত হইলে প্রধণ 
এ হৃদয় লুকাবে কোথায় ? 
সে আনন অশ্রুনীরে 

আনায়, গ্রেয়পীরে, 



২৩ আন্তি। 

চিরতরে যেই দিন দিবে বিসর্জন 
সে দিন হইবে এক মহান মিলন 

স্বরগের জ্যোতি আদি গড়িবে দোহার 

আন্তিযুত মলিন বয়ানে, 

আপনাতে আত্মহাবা গবশে তাহাঁব 

চির শাস্তি লভিবে নির্ধাণে 

জীবনের দে "গ্রোধুলি” 
একবারে গেলে ভুলি 

সে মাহেন্ত্র ক্ষণ আহা, সে মহা মিলন 

সমাধিতে গ্রতিষিত শাস্তি নিকেতন । 

আশীর্বাদ । 

সুদুর বিমানে মৃছু নক্ষত্রের হাঁসি 
দেখেছ কি সান্ধ্য নীলিমায়, 

কোকিল কুজিত-কুগ্রে ফুল বাঁশি রাশি 

বিকশিত কেমন দেখায়? 

জ্যোইনাঁৰ পণকাশে 

যাঁমিনী কেমন হাসে 
নবীন নীরদ কোনে চগলা কেমন 

বিমল প্রেমের ছটা করে বিকীরণ $ 



আশীর্বাদ ২১ 

তেষতি হে চিবদ্দিন অধরে তৌমাঁব 

শান্তিময় স্থযমা-লহদী 

উথলিত আজীবন থাকে অনিবাব 
গ্রাণ ভরি এ আশীষ কবি 

তুইবে মাধবী, অই শান্ত সহকার 
ছুটে যাও উর্দদিকে আশ্রয়ে তাঁহার 



আঁহুতি। 

বিদায়ে। 

বিদাঁয়। 

ভাঙ্ষিয়াছে নিশীর স্বপন 

হতাঁশন অলেছে হিয়ায়, 
আজ শেষ অশ্র-বিমোচন 

চিরতরে বিদায় বিদায়। 

জাঁনাতন সহিয়াছি ঢের 

সংসারেব ধুলায় পড়িয়া, 
সে সকল পাপ সন্তাঁপের 

যাই আজ বিমর্জান দিয়! | 

এস আজ শেষ আলির্থন 

করে যাই জনমের মত, 

জীবনের সুখ-দক্মিলন 

হয়ে যাক, পূর্ণ হকু ত্রত। 



বিদায়। 

বাসনায় প্দই ভলাগ্রলি 
আশায় পড়ুক ছাই হাঁয়, 

জীবনেব ফুবাল সকলি 

আজ শেষ বিদায় বিদাঁয়। 

অপুর্ণ রহিল কত সাধ 
অকথিত রল কত কথা, 

আন প্রিয়ে হরিযে বিষাদ 

মিলনে এ বিচ্ছেদ বারতা 

দেখা নাকি তোমায় আমায় 

হয়েছিল মেই একদিন, 
সম্মিলন আত্মায় আত্মায় 

ভুলিবার নয় সেই দিন। 

পথে দেখা হুজনা'র সাথে 

গথে হ'ল হদি বিনিময়, 
সঁপি দিলে অভাগাঁর হাতে 

আপনার সাঁবাটা হৃদয়; 

আপনারে বিলাইয়া হাম 
নিশ্চিন্ত রহিলে নিজ মনে, 

ভেবেছিলে আধার নিশায় 

সাথী এক জুটিল জীবনে ; 



২৪ আহ্ুতি 

তারি ছায়া ধবিয়] ধরিয়া 

দীর্ঘপথে হবে অগ্রমধ, 
তরি মুখ চাহিয়। চাহিয়। 

শীতলিবে তাগিত অন্তর 

পথশ্রমে হইলে বিভল . 
তাবি বুকে মাথাটা রাখিয়া, 

একবিন্দু ফেলি অশ্রজল 

যাবে সব সন্তাঁপ ভূলিয়া। 

ফুবাইল সে আঁশা তোমা 

ভেঙ্গে গেল বাসনার ঘব, 

আজ হ'তে ফেল অঞধাব 

নিবাশায় অলুক অন্তর । 

ভুলে যাঁও শৈশবেব খেল! 
ভাগবাপা আত্ম সমর্পণ, 

পাযাঁণ অস্তবে এই বেল 
ছিঁড়ে দেও গ্রেমেব বন্ধন। 

ফেল সখি ফেল অশ্রঙল* 

এস শেষ*কবি আঁলিগন, 

ছিলে তুমি প্রাণের সম্বল 

বিদায় এ জণমের মতন |! 



বিষাঁদিনী। ২৫ 

বিষাদিনী। 

ফুরাইল আর কেন? দেও ওগো খুলে দেও 

ফববী বর্থান, 

যৌবনে যোগিনী সাজ 

সে নাকি লইবে আজ, 

বৃথ। আর কেন বাজ 
মিছ! জালাতন ১ 

সীমন্তের অলম্বাৰ 

খপিয়া পড়েছে তাঁব, 

তাই এত হাহাকার 

অশ্রু বিমোচন 

এম ওগে! আর কেন? খুনে দাও খুলে দাও 
কুস্তণস্ভ্ষণ। 

ললাটে সিন্দুর বিন্দু আর কি সাজেলে। তাঁর 
নয়ন বগম? 

যে গিয়াছে তারি সাথে 

সে স্যম1,এ ধরাতে 

পেয়েছে বিলয় আহা 

জন্মের মতগ ; 

হইল জুন্দব কায়! 
বিষাদের পূর্ণ ছায়! 



২৬ আঁহুতি। 

মিছা আব কেন মায়! 

বিফল রোদন ; 

দেও ওগে। মুছে দেও পাষাণ হদয়ে তাঁর 

সিদ্দুর শোভন। 

কেড়ে লও কেড়ে ঘও স্থগোল মৃণাল ভুজে 

কন্কণ-ভূষণ 

সে যে উদামিনী আর 
এ বেশ সাজেন। তার, 

সর্বাক্গে বিভুতি-ভার 
করুক বহন 

যাঁতনায় অশ্রজল 

ফেলুক মে অবিরল, 

ভেনে যাক্ বক্ষঃস্থল 

নিবুক দহন ১ 

যাও ওগো কেড়ে লও সুগোঁল মৃণাল ভূজে 

কন্বণ ভূষণ! 

তার পর ভাল করে সাঁজাইয়! দেও তারে 
'চির-ভিখারিণী ; 

রুদ্রাঙ্ষ কঠেব হার 
কদ্রাক্ষ বলয় তার, 
ভ্রপমালা, দ্থকুমার 

কর-বিভূষিণী, 



বিষাদিনী। ২৭ 

নিখি দিন অনশন, 

তৃণ-শষ্যা, কুশীসন, 

নিরজনে আলাপন 

পুরাণ কাহিনী, 
বাঁও ওগে। দেখে যাঁও দুয়ারে দড়ায়ে এক 

যৌবনে-যোগিনী। 



আইছুতি। 

শ্াশানে। 
পপি 

স্মৃতি। 

বাঁচা গেল; নিভে গেগ জনস্ত শশান 

থেমে গেল হা হতাশ বিষাদের গাঁন। 

পুড়ে পুড়ে বুক তাব হ'যে গেছে খাক 

ঘুমিছে শশান আহা ঘৃধাক ঘুমাক 
মৌরভে আকুল হেথা! কেনবে অনিল 
আসিতেছ হেসে হেষে মৃদ্ধ-গতিশীল ? 

খুমেব আবেশে ভোর শাশান আমার 

মিছে কেন জীগাইতে আইলে আবার? 

ভুমি বায়ু আপনার হরযে বিভোব 
এ চিতার আচ্ছাদনে আছে বহি ঘোর । 

একটু ফুকারধি গেলে উঠিবে জলিয়া 

ঘুমে আছ আহা থাক ঘুমেই গড়িয়া । 



প্মৃতিব উক্তি । ২৯ 

জাগিলে কীদিবে বড় কি কাজ জাগাঁ/য়ে 

ঘুমিয়ে পড়েছে যদি থাকুক ঘুমায়ে। 

স্মৃতির উক্তি। 

আহাহা ! ভূলিয়। গেলে? সে যেগো তোমায় 

দ্বিব। নিশি সধতনে রাখি হিয়ায়! 

তুমিময এ সংসার করি বিলোকন 

করেছিল তোমাবেই আত্ম সমর্পণ! 

আথাথা] ভুপিয়া খেলে গে ৮৭ খান 

গ্রেমে পূর্ণবিকশিত সে চাক নয়ান, 

মে সুষমা, সে মাধুরী, সেই স্ুশোভন 
কাস্তিময় চারুকাস্তি স্থদ্দর গঠণ। 

আহাহ! ভুলিয়া গেলে স্থধার নির্ঝৰ 

পিক কল-বিনিদ্দিত সেই ক-গ্বব ! 

মেই হাসি সেই কাঙ্গা সেই যে বারও! 
প্রাণে প্রাণে মিশামিশি মরমের কথা । 

আহাহ!! ভুলিয়া! গেলে? সে যেগো তোমাৰ 
এ জনমে এ সংসারে ফিরিবেনা আর ॥ 



আনিতি 

নীরব-কাহিনী। 

নিরিবিলি বসিয়! হেথায় 

হুতাশন জেলেছি হিয়ায়, 
কাছে কেও এস না গো; 

নীববে ঝরিছে আঁখি জল 

নীববেই ভূণিব সকল, 
ফিরে কেও চেও ন। গো। 

ধীরে ধীরে অন্তর্পণে মোর 
জীবন যাঁমিনী হবে ভোব, 

ততদিন পড়ে রব; 

গুণ গুণ আপনাব মনে 

কত গান গাইব গোঁপনে 
কাহারেও না শুনাব। 

অবশেষে হবে যেই বেল! 

সার্দ এই জীবনের খেলা, 
ছুটী কথ! বাখিও গো; 

এই দেহ মিলিয়া সকলে 

ফেলে দিও জাহুবী'র জলে 
ভেল! জলে ছাড়িও গে! 

তরঙ্গে তরঙ্গে তার পর 

চলে যাঁধ দুব দেশাপ্তর। * 

কেও যদি খুঁজে এনে, 



এইখানে। ৩১ 

বুঝাইয়া বলিও তাঁহাবে 
“সে যে চলে গেছে পরপারে” 

আজীবন ভেসে তেসে ! 

পপ 

এইখানে । 

এই খানে, মনে পড়ে, এমনি সময় 

হয়েছিল শেষ তর থান সমাপন 3 

এই থানে অতুলন সুধা হদিময় 
ফুটেছিল শেষকথ। জন্মের মতন। 

পাখী গুলি তারি গান 

আকাশে গ।হিয়!,মায়, 

ফুল গুলি তারি হাসি 

নীরবে হাঁমিছে হায়! 
প্রেমিকা মাধবী অই 

তাঁৰি গ্রেম বুকে রেখে, 

সহকারে মাথা রাখি 

বিরহ স্বপন দেখে 

প্রতি হিললোলের পনে 

মৃছল নমীর তার, 
বহিয়! আনিছে হত 

দুরের দেশ ভার। 



আঁছতি 

চান্সিদ্িকে হেথা যেন 

তাবি ছায়া দেখ| যায়, 

নিকটে নিকটে থাকি 

বাহারে খঁজিছে হায় 

কি যেন রহিয্! গেল 

অতি যওনেৰ তাঁব 

কি যেন মিটেনি শীধ 

সদর অই বাসনার ! 

এইখশানে__তাই বুঝি এমনি সময়, 
তাবে খুজে পাগলিনী দুখে দারা হয় 

স্বৃতি পথে। 

মনে হয় ভূলে থাকি তবু পড়ে মনে? 
জীবস্ত দ্বপন প্রায়, 
আজো যেন দেখি তায়, 

থে ছুঃখে মহুচব ঘজনে বিজনে ) 

স্ক্য ত'বাটির যত 

চেয়ে আছে অবিরত 

এক দৃষ্টে আমারেই কাতর নয়নে 

স্থথে দে জীবন পায় 
ছুখে হয় জালাতন, 

দে ষেন আজিও মোর 



কুহু। ৩৩ 

রয়েছে আপন অন! 

আমি কিগো তুলে তাঁবে 
মনে করি একবার, 

সে কে আমার তবে 

ফেলে তবে অত্ধাব? 
সপ পিপি 

কুহছু। 

তুমি আজ জাগাইলে মনে 
সেই গান সেই কথা 

সেই মবযেব ব্যথা, 

ফুটিত যা তারি ক দ্বনে 
এমনি সে বিরলে বমিয়া 

গেত গান আপনাঁব মনে, 
এমনি সে আপন ভূলিয। 

অশ্রজল ফেলিত গোঁপনে 

এমনি সে ক্ষীণকঞ্ঠ-্বরে, 

উহু উহু করিত কখন, 
এমনি যে ব্যাকুল অস্তবে 

দিবালোকে দেখিত স্বগন 

পাখী তে উড়িয়া গেল 

গান কেন মনে পড়ে 
গুনিলে এ কুহু কুহু 

আপনি নয়ন ঝরে? 



গ্রণয়। 

প্রাণাধিক প্রিয়ঙম প্রেমের আঁধাব 

এ হৃদয় পুর্ণ করি ছিল মে আম।র। 

ওধু এ হৃদয় নয় ;--সংসারে সকল 

তাহারি গ্রভাবে যেন ছিল সমুজ্জল। 

চারিদিকে চরাঁচর তাবি স্যমীয় 

নয়নের নিগ্ধকর ছিল এ ধরায় 

অন্তবের অন্তঃপুব থাকি৩ কেমন 

সে টাদের চন্দ্রাতপে দীপ্ত শোভন । 

আরো! কত কি যে ছিল সমৃদ্ধি তাহার 
হুদ্য রঞ্জন গু« শকতি-সস্তার 

সকলি ঘিমেষে ওগে। পেয়েছে বিলয় 

সে গিগ়্াছে--এ সংসারে ঘটেছে গ্রলয়। 

আকন্মিক। 
সথিবে! এ জীবনের 

ছিন এক ঞ্ুবতাঁবা, 

তিলে ধনে হার 

হতেম আঁপনাহারা। 

আরুল্ নয়ন-পথে 

সে মাধুরী গ্রাণারাম, 
থাকিত বিরাহ্গমান 

নিম্দিন অবিরাম । 



আকস্মিক । 

বাজিত নিকুঞ্জে দুরে 
সে বা*রি নিশিদিন, 

উদাস হইত প্রাণ 
আকুলিত সংজ্ঞাহীন 

ছুঁটিতাম সে আহ্বানে 
কি যেন কি ভাব ঘোবে, 

পলকে ঝরিত আঁখি 
নিশ্বাস বহিত জোববে। 

এ সংসাব ছিল যেন 
সুখের নন্দন-বন, 

আলোকে উজল ছিল, 
দ্বগ্রময় এ জীবন। 

তার পর--তার পর 

তাব পর কাঁপাসল 

অনিয়। উঠিল হদে, 
নয়নে ঝবিল জন 

সে অবধি গুড়ে পুড়ে 

হইয়া গিয়াছ ছাই 
অকম্মাত্ চেয়ে দেখি 

আমি আর আমি নাই। 

৩৫ 



ত৬ আহুতি। 

সে যদি গো ফিরে আসে। 

নে বদি গে। ফিরে আগে 

একবার দি বুনাবনে 
দেখা হ'লে নয়নে নয়নে 

মুখপানে চেয়ে হাসে ! 

এতদিন কীদিয়্াছি বোলে 

ডেকে লয় প্রেমময় কোলে 

ততোধিক ভাল বাঁদে ! 

শতবার চুম্বনে আমার 

খুলে দেয় আখির দ্যাঁয় 

অশ্রজলে ওধু ভাঁদে! 
গ্রেমভরে করি আলিঙ্গন 

কবে কত গ্রেম সস্তাঁষৎ 

ভুমধুব প্রিয় ভাষে! 

হৃদয়ের যুড়িয় আসন 

থেকে যায় জনোর মতন 

এ আমার ভগ্ন বাসে! 

মেযদি গো ফিরে আসে! 



সে যদি গো আসে ফিরে। ৩৭ 

সে যদি গো আসে ফিরে ।, 

সে যদি গো আসে ফিবে 
তবে আমি কহিবন! কথা, 

জানা”বনা কোন মোর ব্যথা, 
ভেসে রব অশ্রনীরে। 

ম্লান মুখ করিয়া আধার 
প্রতিশোধ লইব এবার ; 

আপিবে সে ফিরে ফিরে--. 

কত সেধে যাবে তাঁব দিন 

কও কেঁদে হইবে মালন 
আমারেই ঘিরে ধিরে 

একটুকু আদরের তরে 
কত ব্যথা পাবে সে অন্তরে, 

মুখে তারি গড়িবে আভাম ; 
আমি রব বিযাঁদে গম্ভীর 
নয়নে ঝরিবে শুধু নীর 

স্াপড়া মান এখনে জালাস্? 

নীরবে। 
ফুলতে! ফুটিয়াছিল, 

কেনগো! ঝরিল হায়? 
গ্রাইিতে গাইতে পাথী 

কেন বা উদ্ভিয়া যায়? 



আনহুতি। 

মৃছল পবনে শুধু 
একটু আত্রাণ তাব, 

বনে বনে ফুটে ফুল 

কৰিতেছে সুপ্রচার। 

জুদুব গগনে অই 
সে গানের গ্রতিধ্বলি, 

শুন্য গথে ঘুরিতেছে 

কাহীর সন্ধীন গণি) 

শুধু মাঝে মাঝে এসে 
তাঁবি উলিত ঢেউ, 

বদধে জাগায়ে দেয় 
গান গেয়েছিল কেউ। 

প্রকৃতির নীরবতা 

দেখিঘ্েই মনে হয়, 
নীরবে ফুটিয়া গুল 

নীরবে ঝবিয়! যায় 
শপিপীপাশপ 

ললনা -হাদয় | 

জানিতাঁম আমি, আহা! 

কেমন হৃদয় তার, 

কত ছুথে নিশি দিন 

ফেলিত নে অশ্রধার ! 



পবিত্যক্ত 

প্রতি নিশ্বাসের বায়ে 

নীরব নয়ন গলে, 

কত কথ! হৃদয়ের 
সে আমায় দিত বলে! 

আত্মাহার! দৃষ্টি তার 
কমল-নয়ন*কোণে 

নিশি দিন শত ব্যথা 

জানাইত নিবজনে। 
এক্টুকু আশ্রযেব 

ছিল মে থে কার্গালিনী, 

একটুকু প্রণয়েব 

দীনহীন! ভিথাবিণী! 
একটুকু ফিরে চাওয়া 

একটু আশ্বীম দান, 
তাতেই দে আগনাব 

কবিত ক্কতার্থ জ্ঞান। 
পপ 

পরিত্যক্ত । 

একদিন ঘর্দি হাঁয় ছিলাম তোমার 

হৃদয়-সর্ববন্ব-নিধি গ্রীতি-পাবাবাব 9 
নয়নের গ্সিগ্ঠতাঁরা অঞ্চলের ধন 

আশার মবসে ফুল কুস্থমশ্রতন ; 

৩৯ 



৪০ আন্থতি। 

পিগাসায় শাস্তিজল ব্যথায় সাস্বনা, 

শোকে আষাড়ের ধাবা, স্থথে অশ্রুকণাঁ, 

এক দিন যদি হাঁয় ছিলাম সকলি 

কেমনে নিমেষে মব দিলে জলাঞ্জি ! 

উপেক্ষায় গেলে ফেলে, গণ্চ।তে আঁমাঁয় 

অলক্ষে আগন পথে গেলে চলে হায়) 

ভাল দিলে প্রতিশোধ ভাল বাঁসিবাধ 

এই বুঝি ছিল শেষ অন্তরে তোমাৰ? 
শপ 

দেবতা । 

ভুমি দেবী মৃষ্তিময়ী, এ মরত ভূমে, 
কলুষিত এ ছুর্গমে কেন তবে এলে ? 

সাধ কণরে সংসারের পড়ি শোক-ধুমে 
কিবা স্বথ কি অমৃত বল আহা ! পেলে? 
ভূমি স্বরগের বাঁল।, শাশান আয় 

সাজে কি তোমার দেবি! ছুঃখ জালাময়? 

দীর্ঘ পর্ধ্যটনে এই জীবন-প্রাস্তরে, 
কণ্টক-বঙ্করপূণ সন্ধীণ গদ্থায়, 

অন্ধকার বিভীষণ বিজন কনারে, 
কত কি লাঞ্ছনা! দেবি ! ঘটে পায় গায়। 

তুমি পুর্ণ কোমলতা, ক্যমীর স্থান, 

এ যে গো সংমার ভীম বজব পাযাণ। 



দেবতা । ৪১ 

এ যে গো শাশান, আহা! ত্রিতাপে ভীষণ । 

অই শোন, গ্রিশাচের বিকট নিনার, 

অই শোন কাঁলাস্তক অহির গর্জন 
অই দেখ মুষ্তিময় অনন্ত বিষাদ, 
প্রেমের পুতণি তুমি আনন্দরূপিনী 

মরতে বহিলে কেন পৃত-মন্দাকিনী 

বিধির বিধান! আহ! আধাঁব নিশায় 

একটা প্রদীপ যদ্দি শিয়বে ন জলে, 

বিজনে একাকী প্রাণী কাদিয়া ঘুমায়, 
ওয়েতে বিহ্বল চিও স্বপনের কোলে 

স্বপনেতে হয় তাঁর দুখের যামিনী-- 

ধিক ভীষণওর! যাঁতনা-দায়িনী । 

কিন্ব! শুদ্ধ মরুভূমে বালুক! শধ্যায়, 
আকুল পথিক কোন তৃযায় বিভল, 

করে যবে হাহাকার ঘোর যাঁতনায় 

নিরাঁশায় ফেলে শুধু নয়নের জল ; 

অদুরে সলিণ চিক না! দেখিলে হায় 

আতঙ্কে জীবন্মৃত হয় এ ধবায় 

গাপে তাগে কলুধি৩ মানব যখন 

নুদীর্ঘ জীবন পথ সম্মুখে হেবিয়া 
ত্রাসিও হৃদয়ে কবে অর বিমোচন, 

ঘাওনাব শত চিও1 বুকেতে চাপিযা, 



আহ্ছতি। 

সস্তাপিত সে হৃদযে গবণে তোমাৰ 

নিমিষে উলি উঠে সুখ পারাবাব 

ভারত-ললনা ৷ 

গ্রাগ তার ভালবাসা, সতীত্ব ভূষণ, 
মহাব্রত পর-স্থথে আত্ম-বিসর্জন 
প্রণয়-গ্রতিভ৷ পুর্ণ বদয-মন্দির 
গবিত্র গ্রতিম। তাহে বিরাজে গতির ॥ 

প্রেমন্ভক্তি পারিজীত দিয়ে উপহার 

নীরবে সে মৃষ্তি দেখে ইষ্ট দেবতার 
সে গ্রাণে যে প্রা তাঁর রয়েছে জড়িত 

তাঁরি প্রেমে হয়ে আছে আপনা-বিস্মৃত ॥ 

নিশি দিন সশক্িত বিচ্ছেদের ভয় 

জাগরণে স্বপনের রে অভিনয় । 

থাকি থাকি কাঁপি উঠে, সরম*ভ্ষণ 
নীরবে অলক্ষে কেও করে উন্মোচন! 

মমতায় বিশ্ব-প্রাণ। স্বভাব সরল 

ধরমে বিশ্বাঘ আছে নিযত অটল 

ব্রত ধর্ম যাহা কিছু পতিই তাহার 
প্রেমে দেখে পূর্ণ ছায়া বিশ্ব-বিধাতার। 



ভাঁরত-ললনা ৪৩ 

তার লাগি পাবে সে যে জণস্ত চিতায় 

জীবন্ত আহুতি দিতে তুচ্ছ আপনায় ; 
তারি মুখ চেঘে *ত ছুঃখ জালাতন 

নীববে ভুলিয়া থাকে অন্সেব মতন। 



আহতি। 
শশা 

যাত্রাপথে । 

অনুভূতি । 

যা ছিল সকলি গেছে কি আব রাখিলে হে 

মংসারে আমার-- 

হৃদপিও বিদারিয়া 

কাড়িয়। লইলে হিয়া, 
অনুভূতি রেখে গেলে পশ্চাতে তাহাঁব ১ 

জালাইতে বুঝি তুমি এ বিধি করিলে হে 
ংসারে গ্রচার। 

নৈরাশ্। 

ঘড় সাঁধযায় 

কাদি সদ বিজনে বসিয়া! 

আপনারে মোর 

নিয়তির হাতে অবপিয়া!। 



নৈবাশ্থ। ৪৫ 

বাসনা-নিগড় 

ছি'ড়ে দিই জনগের তরে, 
করম-বিহীন 

গড়ে থাকি সংসার-কন্দরে। 

ন্নেহের বন্ধন 

প্রণয়ের মিছা অভিনয়, 

ভুলে যাই লব 

সংসাবেব দাঁবী দেন! ভয়। 

আশার সরসে 

যে কয়টা সাধনাব ফুল 

ফুটেছিল, সব 
ছিড়ে দিই সন্দেহে আকুল 

গুন্ গুন্ঝসে 
গাই শুধু মরমের গান, 

প্রাণের ভিতর 

যাঁতনার জলুক শাশান 

ভগন হ্বদযে 
এমন কিন কাটে আব? 

উত্থান পতন 
আজীবন হল বারঘ্বার। 



৪৬ আভুতি 

দেখিতে দেখিতে 

কত আশা পাইল বিলয়, 

নিমেষের মাঝে 

ঘটিল বা কত বিপর্ষায়। 

এ ভাবেই যদি 
এ জীবন যাইবে আগার 

জলুক অন্তবে 

ছতাঁশন তীব্র নিরাশার ৷ 
শপাসপপিসি 

লক্ষ্য-হীন। 
নিয়তির কুট চক্রে মংসাবে যখন 

খুলে ঘায় একবার হ্বায়-বন্ধন, 
লক্ষ্য-হীন, দিশাহারা--অজ্ঞাত গঞ্থায় 
ব্যথাঁয ব্যথিত নর কোথা চলে যায়! 

কোথা যাঁয়--কিযে টায় না পায় খু'জিয়। 

ঘুরে শুধু চারিদিক লক্ষ্য হারাইয়। 
সংসাব শশান তার বিষাদে মধিন 

বর্তমান, ভবিষ্যত, আঁধারে বিলীন । 

প্রলিত থাঁকে হদে বিষম দহন 

চারিদিকে অন্ধকার করে বিলোকন। 

মন্ন্ির যাতনায় গ্রাখের সন্ঘল 

অশ্রজল হেখ| তাঁর শুধু অশ্রু । 



অপহৃত । ৪৭ 

অপহৃত । 

হৃদয়ের মাঝে, যেখা 
অথুতে ফুটিত ফুল, 

অনিন বহিত সথে 
মৌঁবভেতে সমাকুল ; 

কুহরিত কুহু কুছ, 
বসন্তের পিক রাঁজ। 

পাপিয়া পঞ্চমতানে 

বন্থধায দিত লাজ ॥ 

বহিত তটিনীকুল 
কুল কুল নিশিদিন 

প্রাণের দেবত| এক 
ছিল যাহে সমাপীন 

হৃদয়ের মাঝে, মেথ। 
বলিতে বিিরে প্রাণ 

গড়ে গেছে ফাক আর 
পৃরিলনা৷ শৃন্ত স্থান ! 

অপহৃত যাহ কিছু 

ছিল আদরে মোর 

দ্বগন ভাঙ্গিল, দেখি, 

যাঁমিনী হয়েছে ভোঁর। 

সপ 



৪৮ আঁনুতি। 

আমন্ত্রণ। 

দেখে যাও গাস্থবব ! এখানে আমা 

সাধের কানন এক ছিল স্থখ-সার ; 

ফুটিত গ্রন্থন, কত গুপ্ররি৩ অলি 
বহিত মলয় বাঁয় গ্রেমে চি চি ঃ 

নিবিভ নীরেন্ছে হেরি কলা পি নর্ভন, 

এখানেও হ'ত কত পওত্রি-শিগুন । 

এখানেও ছিল এক মানস-সাগর 

কণক-কমল যাঁহে ফুটিত সুদদব ! 
এখানেও গারিজাঁও ছিল স্শোভন 

অগ্নরার অনিন্দিত কুন্তল ভূষণ! 
দেখে যাও পান্থবর সাধনার কত 

সে কামন হয়ে গেছে ভন্মে পরিণত | 

গ্রভঞ্জনে। 

একদিন ফুড সনে ব্যস্ত উষ্ণ্ম 
ছি মত্ত ফুল.বদে পমোদ খেলায় / 
হয়েছি আত্মহারা মলয়ের বারে, 

কুজ্ঝটি রেণুর মত আঁপনা মিশায়ে 
হেন কাঁলে কোথা হতে পশিল হিয়া 

তর্ণ-অরুণ-জ্যোতি ধুর উধাঁয়! 



অসহায়। 8৯ 

নহ্স! মধুপ কুল করিল বস্কীর 
গাইল বিহগ, প্রেমে পুরি সংসার | 

চেয়ে দেখি গ্রাণ পুর্ণ তাঁহারি ঘটায 
উথলি৩ আলোকিত বিমপ-বিভাঁয়! 

কিন্ত সথে! চিরদিন থাকেন! কখন 

অবিচ্ছিন্ন মানুষের সুখের স্বপন। 

সহদা বহিল তাই প্রণষের বায় 
হয়ে গেছি ভগ্ন-প্রাগ তাই এ ধরায় 
বৃস্ত-্যুত ফুল কটী রয়েছে পড়িয়। 
ভগ্ন-খাখ তরু গুলি আছে দীড়াইয়।? 
নাই আর কোন চিহ্ন এখানে আঁমাব 
ছিন যে কাঁনন এক বড় সাধনার। 

শপ 

অসহায় | 
নারাদিন ঘুবিয়। ঘুরিয়! 
শিথিল অবশ অঙ্গ হিয়া, 

আমি আব পারিনা! চলিতে ঃ 

দীর্ঘ পথ সম্মুখে আমার 
জানিনা কেমনে হ'ব পার, 

জীবনের এ ছু নিশিতে। 
কেও বুঝি নাই হেথা আর 
সহ্যাত্রী পথিক আমার . 

স্পঅদ্ধকার বিজন পন্থায় 



৫০ আহ্ুতি। 

চ'রিদ্িক বিভীষিকা মধ, 

আমি কি শো আছি এ স্ম্য় 

গড়ে হেথ! এক! অসহায়? 
এত দুর, এত দূর দেশে 

অবহেলে গড়িলাম এমে ) 

কোথা মোর খদেশী স্বজন? 

এ আঁধারে দেখি অসহায় 

কে লইবে ডাকিয়া আমায় 

দিব্যপথ কবি প্রদর্শন। 

এতদুর ! 

এতদূর মানব জীবন 
ঘুমঘোরে হয় অচেওন ? 
এতদূর স্বপনে আঁবার 
আত্মহারা! হয় বারম্বাব? 
জাগাইলে না মেলে নয়ন, 
ওধাইলে না কহে বচন, 
জীয়ত্তের মৃত্যু-অভিনয় ! 

এ৩দুর ঘটে বিপর্যয়? 



শৈশব-্বপন। ৫১ 

শৈশব-স্বপন। 
নে ছিল গ্রাণের এক ছুর্দম পিপান! 

আপনাকে ভুলে গিয়ে পরে ভান বান! । 
আপনার সুখ ভুলে পবেব কাবণ 

দিবানিশি নিবজনে অঞ্ বিসর্জন ঃ 
আপনায় হারাইয়! আত্বীয সন্ধান 
কল্পনায় বাসনাব গ্রতিমা নির্মীৎ ) 
সে সব গিয়াছে; তবে এখন তখন 
জাগ্নে স্মৃতি, অতীতেব নিশাব স্বপন । 
মনে হয কত কিছু, শঙ্কায় পরাগ 

কাপে, কতু হই লাজে আঁন৩ বয়ান? 
কত কিছু কান চিহ্ন গড়েছে হিয়ায় 
মুছিল ন! আর বুঝি মুছিবে না। হাঁয়। 
এ পাপের মার্জনা কি পাইব কখন? 
দে সব ছিল যে মোর শৈশব স্বপন ! 

অব্যত্ত। 

তোমা বলিব বলে ভেবেছি যখন, 
মাথায হইত খত অশনি পতন? 
ভয়ে গ্রাণ থর থব কাঁপিত আমাৰ 
আকুল হ'তেম ভেবে দর্মাতি অপার ঃ 



৫২ আন্তি। 

ভাবিতাম, একদিন জঁনিঘে যখন, 

কতদুর অভাগাঁর হয়েছে পতন, 

স্বণাভরে যাবে চলে থুথু ফেলে গাঁয় 
নরকের ক্কমি ভাঁবি তীব্র উপেক্ষীয়। 

অন্থতপ্ হবে তিণ ভাল বাঁদ বলে 
আপনায় হেয় জান কবিবে বিরলে । 

শশান চাপিয়া বুকে ঘত কষ্টে হায় 
কাটায়েছি এ জীবন বুঝান না যাঁয়। 
ফেটে গেল বুক তবু মুখ ফুটিল না 
গাঁণেই রহিল যত গ্রাণের যাতন1 | 

হেথায়। 

তাল বাস? তাই ঢের মোঁব ১ 

সার কু এম না হেথায়, 
গুতি-গন্ধময় এই খোর 
নরকের চতুব সীমাঃ 

দুরে থাক ছুই(ও) না! আমায় 
গড়িও না জলত্ত শিখায় 

কদুধিত অশান্তি অনিল 

হেথা! মোর বয় চার্িধারে 

বিষদিগ্ধ গ্রগীড়ন-নীল 

মানুষের জীবন সংহারে! 



হেথায়। 

একবার কবিলে সেবন 

মাবধান | দিশ্চয় মরণ? 

চেয়ে দেখ অন্তরে আমার, 

বিষ-বহ্ধি জলেছে ভীষণ, 

কোন মতে নাহিক নিস্তার 

হেথা এসে পড়িলে কথন; 

থাক থাক দুবেই হোথায় 
সাবধান ছুই ও) ন। আমায়। 

সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত হঃয়ে 
হেথা আমি ফেলি অর্জন, 

অন্থুতপ্ত ব্যথিত হৃদয়ে, 

খুঞ্জি নিজ দুদ্ভৃতির ফল? 
€তোমাদের ধলি বার বর 

হেথ এসে কাঁজ নাই আর। 

সাত্বনার নহে এই কাল 
ফিরিবার গিয়াছে সময়» 

কেন বৃথা বাড়াও জঞ্জাল? 

অনুক এ সন্তপ্ত দয়; 
ডাঁকিতে এপ ন! হেথা আর 

মিছা! আশা! কবি ফিবাবাঁর। 

কত 



৫৪ আঁহুতি। 

অথবা গুনেছ দুব হতে 

হাহাঁকা7 করুণ রোদন, 

গারিলে না তাই সয়ে রতে, 
আসিয়াছ করিতে মৌচন। 

ছুখ জালা হতে অভাগায় 

দিতে স্থান প্রেমের ছায়ায়? 

ফিরে যাও; পাঁগীর ক্রদান, 

রাক্ষমের কুহকে জড়িত ১ 

কেন হেথা আমি অধাঁরণ 

হতে চাও নিজে গ্রবঞ্চিত 

থাক থাক দুরেই হোথায়, 
কাছে মোর আঁসিওন) হী । 

চিরতরে দেও ফেলে ছিঁড়ে, 

প্রণয়ের শ্রীতির শৃঙ্খল 

বরষণ কর এই শিরে, 
উপেক্ষার স্থৃতীব্র গরল 

ভূলে ফেল, কথনে। বা শেষে 

আকর্ষণে হেথা গড় এসে! 



উদাস পবাঁণ। ৫৫ 

উদাস পরাণ । 

কি যেন কেমন মোঁব উদাস পবাঁণ ১ 

নিষ্রিয় অপস-প্রায় 

নিশি দিন কেটে যাঁয়, 
জীবনেব লক্ষ্য কিছু না করে সন্ধান? 

যেন এ ষংসাবে তার 

কিছু নাই বাসনার 
যেন এখানের খেলা হ'ল অবসান! 

আশা নাই তৃপ্তি নাই 
চঞ্চল অধীর তাই 

দিশাহার! কোন দিকে কৰিছে প্রয়াঁৎ ! 

মরমের গীত গেয়ে 

কেখলি চলেছে ধেয়ে, 

জানে না কোথায় শেষ হবে তাঁর গান 

কি যেন কেমন মোর উদাস পবাঁণ ! 

কোথায়। 

সারামিশি বনে, ঘুরিয় ঘুবিয়| 
অবশ অলম প্রাগ 

বিজনে (একেলা, বসিয়া হেথাঁয় 

কেন গো গাইছে গান? 



৫৬ আঁহুতি। 

কে বুঝিবে আজ, হৃদয়ে আমার 
জলে কি দারুণ বাথা, 

কে জানিবে কত, লুকাঁন বিষাদ 
মরমে রয়েছে গাঁথা? 

গ্রচ্ছন সন্তাগ, বুকের ভিতরে 

বিতরে যাতনা কত 

বুঝাবার নয়, কেমনে বুঝাব 

জুড়াব প্রাণের ক্ষত? 

মনে হয় যেন, পারিতাম যদ্দি 

হুখে দ্রবীভূত প্রাণ, 
ঢালি দিতে কারো, ন্নেহের সাগরে $ 

মাথাটী রাখিতে স্থান 

গাইতাঁম, তবে, ভগ্ন হৃদয়ের 
এ ঘোৰ বড়বানল 

নিমেষে যাইত, _ নিবিয়া আমার 

থাম্তি নয়নে জল | 

সংদাব খুঁজিয়া, দেখিলাম তাই 
কেও কি সহ আছে, 

প্রাণের উচ্ছাস, উথলি উঠিবে' 
যাইব যাহার কাছে ?. 



. নিবৃত্তির আত্মহত্যা । ৫৭ 

কত জন এল, হইল বা কত 

ঘদয়ের বিনিময়, 

আমারি মতন, বেদি বণিক 

দিল এসে পরিচয় ঃ 

গরাঁণেব বেদনা, গ্রাথেই রহিম 
হৃদয়ের ক্ষত বাঁড়িল আরো; 

নয়মের জল, নযনে গুকালে। 

টলিলনা হ্বদি তবুও কারে! ! 

ঠেকেছি, শিথেছি, বুঝিয়াছি তাই 
এ পথে জীবন চালান ভার, 

ভগন হৃদয়ে, সাঁঝের দময় 

ফিরিব মনন করেছি সার 

নিবৃত্তির আত্মহত্যা । 

তোমাদের সাথে 

যদি তাঁর হয় কোথা দেখা, 

বলো! মনে করে 

আমি তার গড়ে হেথ! একা! 



৫৮ আহুতি। 

কত দিন আজ 

গনি নাই আশ্বাস বচন, 
আলিঙ্গনে তার 

জুড়ায় নি তাপিত জীবন। 

নয়নের জলে 
ভাঁসি নাই উভে উভয়ের, 

হাসির হিল্লোল 

বছে নাই অধরে ছুয়ের । 

সে দিন যখন 

উপেগ্ষায় আইলাম চলে, 
বিষাদে বয়ান 

ছিল তার আবৃত অঞ্চলে 

কম-.কণ্ঠে অই 
ফুটেছিল শেষ আকিঞ্চন, 

পচলিলে ফি তবে 

জীবিতেশ জমোর মতন ?” 

হয়ে গেছে হায় 

কত শত ঘুগ যুগান্তর 

বাছিতেছে গ্র।থে 

আজো যেন মেই ক্র । 



নিবৃত্তির আত্মহত্যা!) ৫৯ 
নিরিরি রর 

এত দিন তাঁর 

গাই নাই গ্রেম-পরিমাণ, 
আঁধারে পড়িয়! 

বুঝিয়াছি আলোর সল্মান। 

সেকি বেঁচে আছে 

এতক্ষণ আমারে ছাড়িয়া, 
হয় তো বা কোথা 

গেছে চলি কাঁদিয়। কীদিয়]। 

উদাসিনী বেশে 

কোন বনে লয়েছে আশ্রয়, 
উদ্ন্ধনে গ্রাঁণ 

দিয়াছে বা হতেছে সংশয়। 

সেযেছিল মোর 

পরাণের শৈশব সঙ্গিনী, 
সাত্বনীব স্থান 

নিরমল ন্ুখশবিধায়িনী। 

কন্টক প্রহারে, 
ক্গত দেহ অবমন় গ্রাগ, 

ফিরিলাম যদি 

পাইব কি তাহার সন্ধান? 
পপ 



৬০ আহুতি। 

শব-্দাধন। 

এ কেধল অশ্র-বব্ষণ, 

মরমের শুফ হাহাঁকাবঃ 

হতাশের প্রলাপ বচন, 

€েল| লয়ে জলস্ত অল্পার। 

তুলেছি ধা তাহারি আবার 

হু'বে আজ পুনরদ্বোধন, 

কবিব গে। অলন্ত চিতায় ' ১ 

আজ শেষ আহুতি অর্পণ। 

শ্বশানের ভন্ম বাঁশি লয়ে 
আজ আমি মাথাইৰ গা, 

উদ্দাঁপীন উন্মাদের বেশে 
শেষ গান গাইব ধরায়। 

মুদ্রিভন্মে শবদেহ গড়ে 
আত তারি করিব পাঁধন। 

পুত ব্ন্ষান্্র উচ্চারণে 
দিব তাঁয় অনন্ত জীবন। 

সাঁধপাগ পিদ্ধি ধা হয়? 

কে জানে তা হবে কি না হ'বে- 

হতাশের প্রলাপ বচন 

কে ওনেছে সত্য হয় কবে? 
(শপ 



স্ব! ৬১ 

স্বগ। 

আমার এ সুখের দ্বপন 

ভাঙগেন] ভাঙ্গেন! যেন ভার্ন! কখন 

ভগ্ন হদরয়েখ মোৰ " 
এযে গে বন্ধন ডোর ! 

মবমের যত কথ! 
এ সুত্রেই আছে গাথা-- 

এ গ্রন্থি ছিড়িলে শেষ হইবে জীবন। 

একটু আরামে আছি 
কাছে এবি থেকে থেকে, 

একটু ঘুমাতে দাও 
তারি বুকে মাথা রেখে। 

শশী 

কে। 

ছতাঁশন কে জালায়ে দিল 

পরাণেব নিভৃত গ্রহায়? 

অনত্ত এ পিপাস! আমার 

ধীরে ধীরে কে দে জাগায়? 
কে আমার শাশানে বসিয়া 

শবদেহ করিছে সাধন, 

বান্বাইল কে অই গহনে 
মহন! এ ন্বাশরি বাদন? 



৬২ আহ্ুতি। 

ওগো! তুমি থাম, দেখ চেয়ে 

এ নরক, পুরীযাদিময় 3 
এখানে মাঁজেনা দেবী কভু 

ত্বরগেব শাস্তি অভিনয়। 

সে। 

ঘে কেমন সেই জানে? 
সদর দর্পণ তাঁর, 

হ্য জানি এ জগত 

প্রত্ভাত হয় অনিথার ঃ 

নে মাঁধুবী আঁপনায় 
লুকায়িত থাকে প্রায়, 

সে ফুল আপন গন্ধে 
আপনি মথ্তিয়া রয়, 

সে হাঁসি আগন রদে 

" আপনিই উছুলয়। 

শেষ। 

ভাল করি সাজাইয়! তারে 
যাঁওগোশশ 

সঙ্গে দিয়ে পাথেয় স্ল 

দাওগো। 



শেষ। ৬্ত 

দীর্ঘ-যাত্রা করে ষে এবার 

টু দেখলো-- 
সে যে আজ জনমের তরে 

চলিলো! 

আশীর্বাদ ববধি মাথায় 

দেও তারে চধম বিদায় 



আহতি। 

আদর্শ প্রেমে। 

_ তুমি। 
তুমি এক হৃদয়ের বাঁঞ্ছিত বতন 

অ*ক'জক'র তৃ্তি হেতু »*স্তির ককণ 

তুমি এক পবাণের দেব৩। আমাৰ 

গিপাঁদিত কঠে ধারা ববর্গীয় স্ধাঁর $ 
তুমি প্রেম গ্রবাহের গুত প্রশ্জবণ 

প্রাণাবাঁম সথবিমল সুখ নিকেতন ; 

তোমারি তোমারি লাগি, 

হয়েছি সর্বস্ব ত্যাগী 
দীনহীন আপনায় কবেছি এমন | 

গাগী নবাঁধম বলে 

উপেক্ষা যাবে চলে ? 

দয় দলিয়। যাবে অনোর মতন? 

তবে যেগো এ সংসারে 

চাঁহিবে না কেও ফিরে, 

উপেক্ষিত, অশ্রনীধে থাকিব মগন | 
সি 



সেই দ্িন। ৬৫ 

সেই দ্িন। 

জীবনের সেই দিন ভূলিব ন আব, 

স্বৃতির সাঁধনা-প্রিয় সে মাহেনুক্ষ 

যেদ্বিন নয়ন কোণে প্রেম-অশ্রধার 

প্রথম ঝরিয়াছিল তোমার কাবণ 

সে দিন সে দিন প্রিয় ছিল একদিন 

প্রণয়ের জন্মতিথি পবিত্র নবীন 

বামন! বিহীন হয়ে সে দিন তোণায় 

ন' জনি কেমনে এ্র** কণ্বি সমর্গণ 

উদ্দাসীন হ'য়ে আজ ফিরিছি ধরায় 

আখত্ম-হাবা, মণিহাবা! ফণীক্র যেমণ। 

সখ ছুঃখ য৩ কিছু জঝোর মতন 

সে দিন দিয়াছি আহা ! চির বিষর্জন। 

সেই দিন হ'তে আমি হয়েছি পাগল 
অলক্ষে তোঁষাবি পাঁনে রয়েছি চাহিয়া 

শয়নে স্বপনে ধ্যানে তোমারে কেবল, 

ডাঁকিছি নীরবে নাথ পবাণ ভ্িয়া 

সে দিন আমার আমি গেছে হাঁধাইয়া 

সেই দিন হ'তে আমি বেড়াই ক!দিয়া 

মনে পড়ে, সেই দিন ঘখন তোমায় 
ঘুম'ঘোবে একবাব দেখিস স্বপনে 
৫ 



৬৬ আহুতি। 

মহা উচ্ছযাসের আোত বিল হিযাঁয়, 

বাজি স্বরগ ডঙ্কী মরত ভুবনে । 

ভাবিলাঁম আমি বুঝি হয়েছি পাগল 

কল্পনায় আত্মহাবা গ্রমোদে বিভল্ 

সুখ নিশি অবদান হইল আমার ! 

ভার্গিল স্বপন আহা! ঝবিল নয়ন, 

চারিদিক দেখিলাম যেন অন্ধকাঁ 

বুয়াস। আচ্ছন্ন কিম্বা, কেমন কেমন । 

তেমন সবল তাঁব তেশন বাসনা 
আর ফিরিবে না বুঝি আর ফিরিল ন|। 

আবর্ষণ। 

দিবানিশি সঙ্গোপনে তোমারি কাবণ 

হৃদয়ে হৃদয়ে বয় প্রেম্ গ্রত্রব্ণ ঃ 
কণক-কুস্থমাঞ্জলি চবধে তোমার 

দেই গাথি গ্রণয়ের পাঁবিজীত-হার ; 
অস্তরেব অন্তরালে দেখিয়া তোমায় 

মাঝে মাঝে ঝরে আখি অজভ্র ধারায়, 
তুমি দুরে ব্র্মপুরে আছ বিরাঁজিত 
আমি হেথ! নবকের কৃমি বিডৃম্বিত 5 

কত ব্যবধান! কিন্ত আত্মায় আত্মায় 

কি যেন বন্ধন ঘোর বয়ে গেছে হায় ঃ 



সঙ্গোপন। ৬৭ 

দুরে দুধে যত দূরে করিছি গ্রয়াণ 
এ শৃঙ্খল বেড়ে ঘাঁয় অটুট গাষাগ) 

কি মধুর প্রিয়ওম প্রেম-আবর্ষদ 

তোমার তোমার প্রিয় তোমাবি কারণ। 

সঙ্গ!পন। 

ছি, ছি, ছি, লজ্জাৰ কথা, প্রেমেব চু্ধন 
করিবে আমায় তুমি এখন তথন ১ 

আমিও যাইব সেই দোহাগে গলিয়! 
দেখিব ও মুখখানি পরাণ ভরিয়া! ? 

গাইব প্রণয় গান, হামিবে যখন 3 

হাসিব, করিব কও প্রেম সম্ভাষণ ১ 

সারের পাপ চক্ষু আড়ালে থাকিয়া 

দেখিবে এ প্রেম-লীলা হাসিয়া হাঁসিয়। ? 

এ নাথ পবিত্র প্রেম, লজ্জা! আভরণ 

নবীন প্রেমের এই কুস্ম-ভৃষণ 

তাই বলি ছেড়ে দেও থাকুক গোঁপন, 
আমাৰ এ গ্রেম নাথ, মধুব মিলন । 
বারেক সংসারে ছুটী যাই একবার 
অনেক কবিতে কাঁজ রয়েছে আমার 

হৃদয়ে হৃদয়ে তোমা করি আলিঙ্গণ, 

সকলি কৰিব মোর কর্তব্য সাধন 



আনুতি 

শৃহকাঁজ শেষ করি আিব ছুটিয়া, 
আবাব ও বুকে মোর মুখ লুকাইয়া, 
কাঁদিব গ্রেমের কান নীরবে তখন 
দ্েখিবেনা বেও তবে সে সুখ মিলন 

উচ্ছস। 
কি বলিব প্রিয়তম কি বলিব আব 

কতই ঘে মধুবতা 
স্বখ গেম পবিত্রত? 

কতই যে নিরগল নুধাব ভাঙার, 
কতই সন্দব হাধ। 
প্রেমমুখ বন্ুধায় 

নয়নের নিগ্ধকব গ্রীতিৰ আধাব 

বলিব কি গ্রিষতম নহে বলিবার 

লেগে আছে অই রূপ নয়নে নয়নে 

তোমারও গ্রেমগ্রীতি 
মধু গ্রণয়শগীতি 

গারিৰ না পাঁশবিতে এমর জীবনে । 

ওই হাসি ওই মুখ, 
ওই শাস্তি ওই সখ, 

ওই যে সরল ভাঁব প্রতি আলাঁপনে 

ভুলিবার নহে দেব ভুলিব কেমনে? 



যেওনা ৬৯ 

পতৃষ্ণ নয়ন আগে মৃধতি তোমার 

কত যে সুন্দর হাঁষ 

বলি কি বুঝাঁন যায় 

কল্পনা অন্থতুতি না হয় তাহাঁধ 5 

তিলেকেব দবশনে 

তিলেকের সন্মিলনেঃ 

তিলেকের আলিঙ্গনে কি বলিব আর 

উথলি উঠেছে বদি গ্রীতি পারাখার 
সস 

যেওনা! 

তুমি ষদ্দি থাক দুবে না জানি কেমন 
পবাণ অধীর হয় বড় উচাটন ) 
আপনি নয়ন ধার! ঝর্ ঝব্ ঝরে 

নিশ্বাস গ্রলয় বায়ু বহে এ অন্তরে ॥ 

সঘন কীপিম্»। উঠে ভ্বদয় আমার 

নিখিল জগত হেরি সকলি আঁধার, 

তাই বলি এক। ফেলে যেওন। আমায় 

ভীষণ নিরাশ! পুর্ণ ছখের ধরায়; 

নিকটে থাকিও সদা, বেখ কবি কোলে 

সঘন চুন দিও পাষাণ কপোলে, 
নয়নে ঝরিলে জগ দিও মুছাইক| 

অমনি প্রাণের ব্যথা যাইব ভুলিয়া) 



৭৩ আছিতি। 

আড়ালে লুকায়ে থেকে আর কীদা,ওন! 

আমাষ কীদাতে গিয়ে নিজেও কেঁদোঁনা” 

জান তো স্বভাব 1 যদি কাদি একবার 

সহজে হাঁসিটী মুখে ফুটেন। আমার 

নবীন-তপন্ষিনী। 

সে আছে, কাছেই আছে, যায় নাই বেশী দুর, 
এত যে অধীর হও মানুষে বা বলে ফেলে 

“্নবোচ। কুলেব বধু এত নির্শজ্জওা তোর 

হুদিনে স্বামীর গ্রেমে মজেছিস্, অবহেলে 

সংসাবেব নিন্দা কিন্বা সমাজ-শাঁঘন ভয় 

ভুই বে চপল বাঁল1--বেদী তত ভাঁল নয় » 

যদ্দি কেও দেখে ফেলে মবধে যাইবি মনি 
সরমে লাজুক] মেয়ে হয়ে যাবি দিশাহীবাঁঠ " 

উপহাস ঘর্দি এনে করে কেহ হাঁত ধরি ? 
বালিকা স্বভাব তোর কীদিয়! হইবি সারা, 
কথাটীও ফুটিবেনা নীরব নয়নজল 
বলে দিবে কেন তুই হয়েছিদ্ সচঞ্চল 

বাঁধা চাই ১ ত। না হলে প্রেমে কিলো সুখ আছে? 
মাঝে মাঝে দুর হতে আড়ালে লুকায়ে থেকে 



অধিকার । ন১ 

চুপি চুপি মুখখানি দেখিস্ দেখিস্ পাছে 

সংসারের কেও যেন খেল! তোর নাহি দেখে ৪ 

ক* দিন? এ প্রেম তোর গভীর হইবে যবে 

লাজ নিন্দা অপমান তখন কোথায় রবে? 

শিপ 

অধিকাঁর। 

ঠিক কথা; এক আধটু ভাল বাঁধি বলে 
নাই কিছু অধিকার তোমার উপ; 

নিশির্দিন এত কথা তোমায় তা হ'লে 
হিতে হ'তনা নাথ কভু নিরস্তব 

আমার তে] ভাঁলবাঁপা এখন তখণ 
টলে যাঁয় কমে যাঁয় কত শঙ বাব) 
তুমি ভাল বান, তেই দেই জালাতন 
তাতেই তোমার»”গরে আছে অর্তিকাঁর 
কিছুতে এ অধিকার যাইবাঁব নয়, 
ভাঁল বাঁস। তাই এত পেরেছি গ্রশ্রথ। 

নিদর্শন। 

ভাগ ভান ! কাদাঁন কি দ্বভাব তোমাৰ? 
নুখী হও মানুষের শুনি হাহাকার ? 
তা না হ'লে যত কাঁদি তুমি তত হাস 

অথচ জানাও যেন কত ভাল বাঁ 



ণহ আহ্তি। 

যতই আকুল আমি, ভুমি তত স্থির, 

নিশ্চিন্ত, আননা, পুর্ণ, প্রশান্ত, গভীব 

বুঝিনা কেমন গ্রেম, গ্রণয় তোমাৰ 

কেমন বা৷ ভাল বাসা, কেমন ব্যভার ; 

আমি কিন্তু কাদিয়াই সুখ গাই বড়, 
তাতেই তোমাব লাগি কাদি নিবন্তব 

একদিন বিরাজিবে হৃদয়ে আমাঁব ; 
তন বলিব নাথ! কত অশ্রুধাব, 

ফেলিয়াছি নিরজনে তোমার কারণ 

তুমি বা হেনেছ কত শুনি মে বোদ্ন 

মেপিন সেদিন দেব! হইবে কেমন 

বুকে এ অশ্রুব নদী গ্রেম-পির্শন ? 

প্রতীক্ষা। 

দুবে দুবে তুমি কোন্ পুরে 

করিতেছ স্থখে বিচরণ) 
তৃষায় আকুল হেথা আমি 

বদে আছি তোমার কারণ 

কতক্ষণ আছি প্রতীক্ষায় 

অনিমেষ চেয়ে পথ পানে, 

পর়াণের দেবতা আমাৰ 

অধিষ্ঠিত হইবে গর!ণে। 



প্রতীক্ষা । 

পেলে তোম! পলকে হারাই, 
হেবি আঁখি তিরপিত নয়, 

একবার ক্ষণেকেব তরে 

হেথা আমি জুড়াও হৃদয় 

ছুনয়নে দ্েখিব এবার 

যোগী জন-মোহিনী মৃবতি 

ডুবে অই সৌন্দর্য্য সাগরে 
করিব গে! তোমাবি আবতি । 

শৃন্ঠ ঘর শুগ্ঠ পড়ে আছে, 
চন্দন চর্চি৩ সব ফুল 

হেথা হোথ! রয়েছে ছড়ায়ে, 

আঁপনার সৌরভে আকুষ । 

পুঁজিবাব সাধ গেছে বড়, 
অগুরু-চন্দন-চুয়। দিয়! 

ও চরণ মরোজে তোমার? 

এস দেবি: জুড়াও €ে" সয়া 



৭৪ আহুতি। 

ভুলেছি। 

বলিব বলিয়া আমি আছি এতক্ষণ 

দাঁড়াইয়া! এইখানে তৃষি৩-লোচন। 

আধিবে আসিবে বলে ছিন্নু গরতীক্ষায় 

এখন আমিলে যদি কি বলিব হায়! 

সব আগি ভুলে গেছি দেখে অই মুখ 
বাধন! নাহিক যেন কোন শোক ছুথ 

কেবল দেখিতে তোমা? শুধু তাই নয় 
বলিবার ছিল কিছু ভুলেছি নিশ্চয় 

বল তারে। 

বল তবে, এ জীবন তাহারি লাগিয়া 

নিশিদিন শত বাথা রয়েছে সহিয়! 

শোকে ছঃখে তারি কথা কখিয়া স্মরণ 

ছুর্ধহ জীবন ভাব করিছি বহন। 

মাঝে মাঁঝে তারি গ্রেম কবিয়! আশ্রয় 

ভগন হৃদয়ে হয় আশার উদগ্ন। 

বল তারে, তারি মুখ দেখিব বলিয়। 

এ ছুর্গম পথে আমি চলেছি ছুটিয়।) 
মরমেব অস্তরানে মূরতি তীহার 

স্বপনের ছায়া দেখি অনিবারঃ 



এতদূর ॥ ৭৫ 

লুকান মাধুরী সেই মনোমুগ্ধকর 
অনৃষ্ঠে থাকিয়া করে অধীর অন্তর 

বন তারে একবার শুধু একবাব, 

জনমেব দেখা দেয় বাসনা আমার ) 

আরে! বলে, কত কথ! পখিয়াছি মনে 

দেখ। হ'লে কাছে তাঁর বলিব গোপনে । 

সে যদি. না দেখা দিবে, বল তবে হায়, 

এ মোর মব্ম গীতি গুনাব কাহায় 

এতদূরে। 

এতদুরে-তুমি কি হে 

| এভদুরে টিব দিন, 
থাঁকিবে বিরাজমান 

আজীবন নিশিদিন? 

ভুলেও বাঁরেক হাঁয় 

চাহিবেন! ফিরে তাঁয় 

যে জন তোমায় খুজে 

হইল আপনা-হারা, 
ঝরিতেছে.নেত্রে যার 

অবিরাম অশ্রধার। 
কি 



৭৬ আনৃতি। 

স্বর্গের দুয়ার । 
সুবভি-কুস্থ্য-যুত ননান কানন, 

মলয়-সেবিত কুপ্জ, সুখ-উপবন 

মরাল কুজিত গ্গিগ্ধ মাঁনস-সাগর, 
অমল কমল যাহে মনো মুগ্ধকৰ ; 
পিককল বিকসিত-কুসমণ্মন্নীর 

কিন্নবী-গায়ন, মৃদ-মধুপ-ঝন্কীর ) 

কলি হে ও হৃদয়ে রয়েছে তোমার 

দেখ+ও খুলিয়। দেব স্বর্ধের ছুয়ণ্র । 

শপ 

লহরী। 

লহরী নাচিছে অই যমুনার জলে! 
দন দন দমীবণ 

করে কারে অন্বেষণ, 

সে তারে চুমিতে কেন ঘতত উথলে 
লহরী ন'চিছে ওই যমুনা'র জলে । 

চুগি চুপি নিরিবিলি আঁকাশেব তলে 

কি যেন মে দেখি হায় 

নিমেষে সুবছ! যায়, 

শূন্ঠ প্রাণে শত আশা, কেনগে। উছলে 3 

লহরী নাচিছে ওই যমুনার জলে ! 



বসস্তোৎসব। ৭৭ 

সাগব সন্তাষে কারে চুিতে বিরলে, 

প্রাণ তার নাহি মানে 

ধেয়ে ছুটে সিদ্ুপানে, 
অভাগিনী কেন মরে মিছা কুতুহলে ঃ 

লহরী নাচিছে যমুনার জলে! 

একদিন পর্ণিমাঁয় নিশীথে বিরলে, 
চাদ হাসে, তার! গায় 

তারি ছায়া যমুনাধ 

সহসা পড়িয়াছিল কোন্ পুণ্যফলে, 
লহরী নাটিছে তাই যমুনার জলে। 

শপ 

বসস্তোৎ্সব। 

আইল বসন্ত বুঝি হ্বদি বৃন্দাবনে 

সুদুর নিকুঞ্জে অই 
বাঁজিণ বীশরী দই 

কোকিল ডাঁকিল মুহুঃ গগনে গগনে, 

তমালে নাচিন শুক 

গ্রাণের ঘুচিল দুখ 
চললো জনি! যাঁই প্রিয় দূরশনে ; 

নবীন-নীবদে অই 
দাসিনী খেলিছে সই 

ঝঙ্কারিছে অলিকুল গ্রমোদ-কাঁননে; 



৮ আহুতি 

আজ নথি ভাল করে 

সাঁজাইয়! দেলে। মোরে 
দেখিব নবীন-রূপ তৃষিত-নয়নে 

আইল বসন্ত বুঝি হৃদি-বৃন্নাবনে। 

শপ 




